
 

 

অ্যানাবেল ও ইচ্ছে-পাহাড়

অ্যনাবেল ইচ্ছে-পাহাড়ের ওপরে এটা দারুণ ইচ্ছে প্রকাশ করলো। সে কি
যথেষ্ঠ সাহসী এটা সত্যি করার জন্য ?
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এই পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে, শিশুরা তাদের স্বপ্ন সত্যি করার জন্য
কষ্ট করছে। প্রতি সকালে সুর্যোদয়ের সময়, আমি ইচ্ছে-পাহাড়ে বসে নিজের
ইচ্ছেগুলো আকাশে পাঠিয়ে দিই।
যদি কোনোদিন আমার স্বপ্ন সত্যি হয় ! 
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বাবা আমাকে ডাকলো, "অ্যানাবেল, চলে এসো।" আমি আমার লাঠি ধরে বললাম, "
উইগ, মিগ, রিগ।"
ভেড়াগুলো দাঁড়িয়ে আমার উটপাখি, ফ্ল্যাশকে জায়গা করে দিলো। আমি
ফ্ল্যাশের কাঁধে চড়ে চলতে শুরু করলাম। 
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এখানে শুধু বালির টিলা। তাদের পর, শুধু কিছু পাথুরে পাহাড়।
শূণ্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। আর এই শূণ্যতার ভেতর, জন্ম নেয় ইচ্ছে। 
এক দিন, ক্যাকটাসের কাছে, একটা স্কুল হবে এবং আমি সেখানে আমার বই,
পেন্সিল ও ব্যাগ নিয়ে যাবো। 
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বাবা আমার স্বপ্নে বাধা দিয়ে বলল, "অ্যনাবেল, কোথায় হারিয়ে গেলে ?
জলদি করো, আমাদের অন্যদের সাথে দেখা করতে হবে।"
আমরা সবাই একই জায়গায় যাচ্ছি - মরূদ্যান।
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আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম, মরূদ্যানটি মানুষে পরিপূর্ণ ছিলো। 
আমরা কথা বলছি ও হাসছি। আমার বন্ধুরা আমাকে ডেকে বললো, "অ্যানাবেল,
আমাদের সাথে এসো ! আমরা জল দিয়ে খেলছি।" আমি বললাম, "না, ধন্যবাদ। আমি
বালু দিয়ে খেলবো।" 
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আমি একটা লাঠি নিয়ে একটা ছবি এঁকে বললাম, "এটা একটা স্কুল, আর এই লম্বা
রাস্তা আমার বাড়ি পর্যন্ত।" যখন আমি আঁকছিলাম, আমি এক জোড়া সুন্দর
জুতার ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেললাম। 
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আমি যখন ওপরে তাকালাম, আমি দেখলাম একজন স্যুট পড়া লোক আমার দিকে
তাকিয়ে রয়েছে। লোকটি অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, "শুভ বিকেল, আমি নতুন
স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলটি উপত্যকার পাশে। আমি এটা বলতে এসেছি
যে আমরা আমাদের স্কুলে শিশুদের স্বাগত জানাই।" 
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সবাই প্রত্যুত্তরে বললো, "মোটেও না। এটা অনেক দূর। উপত্যকা ? ওহ না,
উপত্যকায় না !"
আমি ফিসফিস করে বললাম, "বাবা, আমায় যেতে দাও।" 
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বাড়ির পথে, বাবাকে হতাশ ও বিপর্যস্থ মনে হচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম,
"বাবা, আমি কি স্কুলে যেতে পারি ?" দুর্ভাগ্যবশত, বাবা তার মাথা নিচু
করে জানালো, না। "কিন্তু, এটা হয়তো আমার একমাত্র সুযোগ, বাবা। তারপর
আমি ক্যাকটাসের পাশে নিজের স্কুল বানাবো। আমি মরুভূমিটাকে বই আর রং
দিয়ে রাঙিয়ে দেবো ! আমি ফ্ল্যাশের কাঁধে উঠবো, ও আমাকে সেখানে পৌঁছে
দেবে।
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সে রাতে, যখন আমরা আগুনের পাশে নিজেদের উষ্ণ করছিলাম, তখন আমি বললাম,
"আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে। আমরা গাইডদের ভাড়া করতে পারি উপত্যকায়
যাওয়ার জন্য। এটাই তো তাদের কাজ, তাই না ? মানুষদের মরুভূমির ভেতর
নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া ?"
বাবা বলল, "কিন্তু, ওরা অনেক টাকা চাইবে।" আমি বললাম, "আমি আমার
ভেড়াগুলো বিক্রি করে দেবো। আমার আর সেগুলোর দরকার নেই। আমি একটা দড়ি
ও লন্ঠন কিনবো উপত্যকা পার হওয়ার জন্য।" 
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পরের দিন সকালে, বাবা জানালো যে, জর্জ চাচা আমাকে উপত্যকায় নিয়ে যাবে
এবং মরুভূমি পার হতে সাহায্য করবে। বাবা সকলকে জানালো যে, আমি স্কুলে
পড়তে যাচ্ছি। অনেকে অনেক কথা বললো, কিন্তু আমি পাত্তা দিলাম না।
তারপর আমি দেখলাম আমার উটপাখি, ফ্ল্যাশকে, যে আমার দিকে দূর থেকে
তাকিয়ে হাসছে।
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খুব সুন্দর রোদ উঠলো।
আমি আমার মা-বাবাকে বিদায় জানিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।
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আমরা যখন উপত্যকায় পৌঁছলাম, দেখলাম সেখানে একটি খাড়া পাহাড় এবং
আবহাওয়া অত্যন্ত গরম।
যখন উপত্যকার নিচে জল চকচক করছে বলে মনে হচ্ছে, জর্জ চাচা জিজ্ঞেস
করলো, "তুমি কি ফেরত যেতে চাও ?"
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আমি বললাম, "কোনো মতেই না !" 
তিনি বললেন, "সাবধান ! এটা কিন্তু জল না !  এটা শুধুই একটা মরীচিকা।
তুমি যখন পৌঁছাবে, ওটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। লন্ঠনটা চালু করে নাও।"
আমরা দড়িটা একটা পাথরের সাথে শক্ত করে বাঁধলাম। যখন দড়ি ধরে উঠছিলাম,
তখন আমার পা পাথরের খাঁজে আটকে গেলো। আমি চেঁচিয়ে উঠলা, "আহহহ" এবং
সাথে সাথে আমার কথার প্রতিধ্বনি হলো, "আহহহ" "আহহহ" "আহহহ"। আমি আবার
দড়িটা ধরে দ্রুত পা পাথরের খাঁজ থেকে বের করে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু
করলাম, যতক্ষণ না আমি একদম  উপরে পৌঁছালাম।
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আমরা পৌঁছে গেছি ! 
আমি লন্ঠনটা চালু করে পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। পথটি লাউ ও তেতো শশা
দিয়ে ঘেরা ছিলো। আমি মৃদু ফিসফিস শুনতে পেলাম। ভয়ে আমি কয়েক ধাপ
পিছিয়ে গেলাম।
ফ্ল্যাশ আমার দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন জিজ্ঞেস করছে, "বাড়ি যাবে
নাকি ?"
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আমি বললাম, "কোনো মতেই না !" তারপর আমরা হাসলাম।
তারপর আমরা বুঝলাম যে একটা কমবয়সী হরিণ আমাদের পাশ দিয়ে গেছে।
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আমরা অবশেষে স্কুলে এসে পৌঁছেছি ! 
ফ্ল্যাশ স্কুলের বাইরে দাঁড়ালো এবং আমি স্কুলে ঢুকে গেলাম।
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স্কুলটি ছিলো একটা অসাধারণ জায়গা। এটি ছিলো সংখ্যা, অক্ষর, ছবি ও রঙে
পরিপূর্ণ 
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আমরা প্রায় সূর্য ডোবার সময় করে বাড়ি পৌছালাম। সবাই অনেক প্রশ্ন
নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করছিলো।
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আমি তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার পথ ও সেখানে শেখা জিনিসগুলো সম্পর্কে
জানালাম।
"আমি জানি কিভাবে নিজেদের ভেড়াগুলো গুণতে হয়।"
"আমি ছোটদের গল্প পড়ে শোনাবো।"
"আমি গান গাইবো ও ছড়া আবৃত্তি করব।"
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কিছুদিন পর, আমরা আবার মরুভূমি পার করলান। আমি তখন আরও খুশি ছিলাম।
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এবং, এবার আমার সাথে ছিলো বাচ্চাদের এক লম্বা লাইন। যারা আমার পেছন
পেছন স্কুলে যাচ্ছে ! 
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